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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
\ტ8 বিবিধ প্ৰবন্ধ
অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্ৰচণ্ড প্ৰতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদীরাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নাতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, “আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূৰ্য্যসন্দর্শনপূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।
এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্ৰকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গৰ্বিবতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না । অথচ রাজদুহিতার দুৰ্দমনীয় গৰ্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্মফারিত হইল।
ইহার পর দূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমাৰ্জন দূতমুখে বিসজ্জিত হইয়াও কোন কথা। ফহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কৰ্ত্তব্য ? স্বামিকর্তৃক দূতমুখে সমৰ্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আৰ্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন ? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দৃশ্যতবার্তা এবং দুৰ্য্যোধনের সভায় তাহার আহবান শুনিয়া বলিলেন,
“হে স্বতনন্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্ৰে আমাকে, কি আপনাকে দূতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্বক আমাকে লইয়া যাইও । ধৰ্ম্মরাজ
কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।” দ্রৌপদীর অভিপ্ৰায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না ।
দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধৰ্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দৰ্প । দৰ্প, ধৰ্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্ৰকৃত নহে । মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন ; ভীমসেনে, অৰ্জ্জুনে, অশ্বথামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্ৰিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্ৰিত করিয়াছেন । ভীমসেনে দৰ্প পূৰ্ণমাত্রায়, এবং অৰ্জ্জুনে ও অশ্বথামায় অৰ্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দৰ্প শব্দে LELB DDD DgDBD BBOBDB DBBDBDD DD ; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নিৰ্দেশ্য। SB SBTBB HBiBDD DBBDDBBD DDSS SDBu BgED DBDBDSDD D DBBDBDB
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